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ভাবসম্প্রসারণ কীর্তিমানের মৃত্যু  নেই 
 

মুলভাব : মানুষের জীবনে মহৎকর্মের কোনো তুলনা নেই। কর্মের গুণেই যেকোনো মানুষ মহাকালের বুকে 

আত্মপ্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। 

 

সম্প্রসারিত ভাবঃ মানব জীবন মহাবিশ্বের বিশাল প্রবাহে একটি ক্ষণস্থায়ী মুহূর্ত  মাত্র। জীবনের অল্প সময়ের 

পরে, মানুষকে অবশ্যই মহাবিশ্বের বুকে অদৃশ্য হয়ে যেতে হবে। কিন্তু মানুষের জীবন অনেক বেশি অর্থের দাবি 

রাখে। জীবনের অর্থ সংকুচিত হয় যখন এটি জৈবিক বেচে থাকার পরিপ্রেক্ষিতে সংজ্ঞায়িত করা হয়। কারণ 

মানুষ অমৃতের সন্তান। দৈহিক অস্তিত্বের অবসান দিয়ে জীবন শেষ হয় না। অন্যান্য প্রাণীর ক্ষেত্রেও একই 

কথা। মানুষ মহাবিশ্ব জয় করতে পারে এবং অমরত্ব অর্জ ন করতে পারে। সৃষ্টির শুরু থেকে আজ অবধি এমন 

কিছু মানুষ পৃথিবীতে এসে আশীর্বাদ করেছেন, যাদের নাম কালের ধুলোয় ঢাকা পড়েনি। হজরত মুহাম্মদ 

(সা.), ঈসা (আ.), গৌতম বুদ্ধ, চৈতন্যদেব প্রমুখ। মহাকালের মহান নাম হিসাবে বিবেচিত হয়। 

 

প্লেটো ছাড়াও অমর ব্যক্তিত্বের উদাহরণের মধ্যে রয়েছে অ্যারিস্টটল, হোমার, বার্নার্ড  শ, শেক্সপিয়ার, 

রবীন্দ্রনাথ, কাজী নজরুল ইসলাম, জর্জ  ওয়াশিংটন, অ্যাডাম স্মিথ এবং মহাত্মা গান্ধী। এই ক্ষণস্থায়ী 

ব্যক্তিত্বদের অমরত্বে অবদান তাদের মহান কর্মের মধ্যে নিহিত। তারা নিজ নিজ ক্ষেত্রে তাদের প্রচেষ্টা ও কর্মের 

মাধ্যমে বিশ্বের জনগণের কল্যাণ সাধন করেছে। জৈবিক বিন্যাসে তাদের পার্থিব জীবন হারিয়ে গেলেও 

কীর্তিগাথায় তারা অমর। মৃত্যু  পরাজিত, তাদের গৌরবের কাছে পরাজিত। প্রতিটি দেশে, প্রতিটি মানুষ এবং 

প্রতিটি সমাজে এমন অনেক নিখঁুত লোকের জন্ম হয়েছে যারা তাদের কর্ম দ্বারা চিরকাল বেচে থাকবে। তারা 

তাদের নাম, তাদের উৎপত্তি, তাদের আর্থিক অবস্থা এবং তাদের সামাজিক মর্যাদাকে অতিক্রম করে তাদের 

মহৎ কর্ম দিয়ে মানুষের মনে স্থান করে নিয়েছে। 

এগুলি মানব আদর্শ, যেমন বীকন, যা অনুসরণ করা প্রয়োজন। তাই আমাদের জীবনকে সৎকর্ম করার 

চেতনায় পরিচালিত হতে হবে। সফল হতে হলে আপনাকে অবশ্যই অনুপ্রাণিত হতে হবে। এর মাধ্যমে দেশ, 

জাতি ও মানবতার উপকার হবে এবং আমরা অমরত্ব লাভ করতে পারব। 

মন্তব্য : মানুষ মরণশীল কিন্তু তার কীর্তি অমর। তাই কু্ষদ্র জীবনকে মহৎকর্মের দ্বারা অর্থবহ করার সাধনায় 

আমাদের আত্মনিয়োগ করতে হবে। 


